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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Q2 মানিক রচনাসমগ্ৰ
চব্বিশ ঘণ্টা এমনি ভাব-অমন কষ্ট নাই বা কবতে তুমি !! তাব চেযে হেসে দুটাে কথা কইলে মানুষটাব বেশি উপকার হত।
বাসন্তী কথা বলছিল উনান সাজাতে সাজাতে। আবদার জানিয়ে বলে, মুখে একটা পান গুজে দে না ভাই ?
পান মুখে এলে চিবিয়ে গালে রেখে বলে, এটুকু যদি বোঝাতে পাবতে, কাজ হত। মানুষ তো লোহায় তৈরি নয় ? ঘরে একটু আদর পেলে স্বস্তি পেলে ও মানুষটা কখনও ধার করে বন্ধু নিয়ে সিনেমা দেখত, হােটেলে খানা খেতি ? তারা অন্য জাতের লোক। ঘবে তারা গোবেচারি সেজে থাকে না বউয়ের ভয়ে, বউকে লাথি মেরে গয়না নিয়ে ফুর্তি কবিতে যায।
কথাটা লাগসই মনে হয়। কিন্তু খটকা যায না। এতই কি সহজ এ ব্যাপাবের শেষ কথা ? একজন বাইরে লড়বে, ক্ষতবিক্ষত হবে, ঘরে ফিরলে আরেকজন তাকে একটু আরাম দেবে বিরাম দেবে ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেবে মমতার-বাস, আর কিছুই চাই না ?
এতখানি সহজ আর ব্যক্তিগত এ লড়াই ? ঘর হল পুরুষ সৈনিকের দেহমনেব। হাসপাতাল আর মেয়েরা হল তাদেব নার্স ? তাই তো ছিল এতকাল ! লড়াই তবে একেবারে ঘরেব মধ্যে এসে পড়ছে কেন ? ভাঙন ধবছে কেন এই অপরূপ ব্যবস্থায্য ?
এক-একটি নীড় তো এক-একটি দুর্গ বিশেষ ছিল রোজগেরে স্বামীর। তার মানব মতো হাসি আনন্দ আদর মমতা তাব জন্য তৈরি হয়েছে। সেখানে ! মেয়েরা বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহিণী হযে তো ভেঙে ফেলেনি সে দুর্গ, ওলট-পালট করে দেযনি পুরুষের লড়াই কবে ঘরে ফিরে শাস্তি আর স্বস্তি পাবার ব্যবস্থা ?
হাসিমুখে দুটাে কথা কইবে আশা ? পেটেব সঙ্গে প্ৰাণটা যখন জুলছে তখন নিজেব বগলে সুড়সুড়ি দিযেও হাসি আনতে পারে মানুষ ?
হাঁড়িতে ভাতের অভাবের জন্য মুখটা যখন ভাতেব হাঁড়িঘরে ফিরে সাধনা উনান ধরায়। হাঁড়ি চাপাতে হবে।
রাখাল বলে, তোমাব সঙ্গে কথা ছিল।
সাধনা ভাবে, সর্বনাশ ! কী দুঃসংবাদ কে জানে ! হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছতে মুছতে সাধনা এসে বসে। রাখাল তার ধোযা হাতে তুলে দেয় নযা প্যাটার্নের নতুন সোনার দুল।
এই কথা ! না, এটা আসল কথা নয়। আসল কথাটা ব্যাবসা নিয়ে। এতদিন রাজীবের আগেকার দায় ছিল, সম্প্রতি সেটা শেষ হয়েছে। আর তাকে দফায় দফায় কিস্তির টাকা দিতে হবে না। টাকাটা সে কারবারে লাগাবে। রাখালকেও সে অনুরোধ করেছে, লাভের অংশ কম টেনে কারবারে লাগাতে।
সাধনা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। অত খুঁটিনাটি বুঝিনে আমি। আমায় কী করতে হবে বলে।











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_সপ্তম_খণ্ড.pdf/২০৮&oldid=851890' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:০৮, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০৮টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








